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হেমন্ত কারকারের আগমনে সংঘের আবরণ উন্মোচিত ৪ 


আরএসএস ব্রাহ্মণ তোষণকারীদের, ব্রাহ্মণ তোষণের জন্য এবংব্রান্গাণ তোষণকারীদের 
মাধ্যমে পরিচালিত একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন ব্রাহ্মাণ তোযকরা একটা মিথ্যা প্রচার করে 
রেখেছে যে, এটা একটা সাংস্কৃতিক সামাজিকও দেশপ্রেমিক প্রভৃতি মার্কা সংগঠন। সংখ্যাগুরু 
দলিত যুবকদের সংঘ পরিবারের জালে আটকানোর জন্য তারা এ মুখোশ ব্যবহার করে 
থাকে । এসংগঠনেরর মূল উদ্দেশ্য দেশে শত শত বছর ধরে চলে আসা অসম সাম্প্রদায়িক 
ব্যবস্থাপনাকে টিকিয়ে রাখা এবং সমস্ত জঙ্গীগোষ্ঠীর উপর ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যও প্রাবল্য 
চিরকালের জন্য অক্ষুন্ন রাখা । এজন্য তারা যে কোন ধরনের সীমা অতিক্রম করতে প্রস্তুত 
এবং সময় ও সুযোগ অনুসারে স্বতন্ত্র চাক্রান্ত ও বড়যন্ত্র করতে থাকে। বিংশ শতাব্দিতে 
তাদের একটা সফল হাতিয়ার ছিল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা উসকে দেওয়া। এরা আজো এ 
হাতিয়ার হাতে তুলে নেয়। 

অবশ্য একবিংশ শতান্দিতে আরএসএস তাদের কর্ম পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে 
হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধানো ছাড়াও “মুসলিম সন্ত্রাসবাদ" তত্বুউত্তব করার অত্যন্ত ভয়ানক 
যড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এ ষড়যন্ত্রে আরএসএস, গোয়েন্দা আই বি) বিভাগে থাকা 
সাম্প্রদায়িক ব্রান্মাণ্য লবির পূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছে। এছাড়াও এ উদ্দেশ্য সাধনে তারা 
আরএসএস-র চেয়েও মারাত্মক সাম্প্রদায়িক “অভিনব ভারত” নামে একটি পৃথক উপদল 
সৃষ্টি করেছে এবং এর মাধ্যমে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ষড়যান্ত্রের জাল 
বোনার সৃচনা করেছে। 

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশেষ করে ২০০২ সাল থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে দেশে 
যে কণ্টা বড় মাপের বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে তা ছিল এবড়যান্ত্রের একটা অংশমাত্র। এ 
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বোমা বিস্ফোরণ, তার প্রচার-প্রোপাগান্ডা ও তদন্তের ক্ষেত্রে একই পন্থা অব্যাহত রাখা 
হয়েছিল। যে দিন বোমা বিস্ফোরণ ঘটত সে দিনই আইবি তার সঙ্গে কোন মুসলিম 
সংগঠনের নাম জড়িয়ে দিত। অতঃপর পরবর্তী দু'তিন দিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে মুসলমান যুবকদের ধরে নিয়ে এসে তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ ও গ্রেপ্তারকৃত 
“সন্দেহ জনক সন্ত্রাসবাদীদের” ছবি টিভি ও পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হত। 
তারপর দুরদর্শনে “আলোচনা”, পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও বিশ্লেষণমূলক লেখার মাধ্যমে 
বিষয়টিকে উত্তপ্ত করে রাখা হত এবং এ বিস্ফোরণের কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পর আরো 
একটা বিস্ফোরণ ঘটানো হত। এবং পূর্ববৎ এ বিস্ফোরণের প্রচার চালানো হত। পাঁচস্ছ 
বছর যাবৎ এ পাঁয়তারা চালানো হল। 


২০০৬ সালেনানদেড়ে সংঘটি বোমা বিস্ফোরণে এ পন্থায় কিঞ্চিৎ অচলাবস্থা সৃষ্টি হল। 
.কারণ এ ঘটনায় বোমা তৈরী করার সময় তা বিস্ফোরণ হওয়ায় আরএসএস এবং বজরং 
দলের ২ জন সন্ত্রাসী নিহত এবং চারজন সন্ত্রাসী আহত হয়েছিল। কিন্ত ্রা্মণ্যবাদী প্রচার 
মাধ্যম এ বিস্ফোরণ ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তেমন প্রচার করেনি। কিছু দিন 
বিরতির পর আবার আগের মত বোমা বিস্ফোরণের ধারা চালু হয়ে গেল এবং আই বি 
বিভাগ এ বিস্ফোরণের সমস্ত দায় মুসলিম সংগঠনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। এটিএস-র মত 
তদস্তকারী কর্তাদের মাধ্যমে মুসলমান যুবকদের গ্রেফতার করা এবং মন খুলে প্রচার 
মাধ্যমে তা রটানো শুরু করে দেয়। এভাবে দেশে মুসলিম সন্ত্রাসবাদের ভূত অবিষ্কার 
করার আরএসএসীয় ষড়যন্ত্র ব্রমশ সফল হতে থাকে। 


অবশ্য পুলিশ অফিসার হেমন্ত কারকারে মহাশয় এ ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে দেন। ২০০৮ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে তিনি এমন কিছু নথি 
হস্তগত করেন যাতে কেবল ২০০৮ সালের মালেগাঁও কান্ডই নয় বরং ইতিপূর্বে সংগঠিত 
প্রায় সব বড় বড় বোমা বিস্ফোরণে আরএসএস “অভিনব ভারত” ও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনগুলোর জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও ২০০৮ সালের 
এ ব্যাপারে তার অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরার ফলে কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণের 
নতুন করে তদন্ত করা হলে, তাতে সংঘ পরিবারের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
অনুরূপভাবে কয়েকটি ব্যাপারে বোমা তৈরী বা রাখার সময় বিস্ফোরণ ঘটায় তা অপনা 
থেকেই জনসমক্ষে চলে আসে এবং তাতেও আরএসএস সন্ত্রাসীদের জড়িত থাকার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। আমার জানা মতে বর্তমানে সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে অন্তত ১৮টি মামলা 
মুলতুবি রয়েছে। এর মধ্যে আরএসএস-র নামে ১৪টি মামলা রয়েছে। আরো কয়েকটি 
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বিস্ফোরণের তদস্ত হলে নির্ঘাত এ সংখ্যা আরো বাড়বে । এভাবে আরএসএস নামে যে 
সংগঠনটিকে ৯০ বছর ধরে একটি সাংস্কৃতিক, সামাজিক, সুসংগঠিত ও দেশপ্রেমিক 
সংগঠন হিসাবে মনে করা হত- সেই সংগঠনটিই দেশের সব চাইতে ভয়ানক সন্ত্রাসবাদী 
সংগঠন হওয়ায় গোটা দেশে ধ্বংসাত্মক ষড়যান্ত্রর উৎস হিসাবে জনগণের সামনে প্রকাশ 
পেয়েছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


২০০৮ সালের মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণ 
সন্ত্রাসবাদী বোমা বিস্ফোরণের প্রথম সঠিক তদন্ত 


২০০৮ সালের ২৯ নভেম্বর মালেগাঁও-র জনবহুল “ভিকু চক' -এ শক্তিশালী বোমা 
বিস্ফোরণে ৬ জন নিহত এবং শতাধিকআহত হয়। গোয়েন্দা বিভাগ আই.বি.)প্রতিবারের 
মতই সিমি, ইভিয়ান মুজাহিদীন ও জাইশে মোহাম্মাদীর মত মুসলিম সংগঠনগুলির প্রতি 
সন্দেহ প্রকাশ করে, এবং প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা ও দূরদর্শন চ্যানেলগুটি ব্যাপকভাবে 
তাপ্রচার করে। তবে এ বিস্ফোরণের ৩ মাস পূর্বে মহারাষ্ট্রে «75 -র দায়িত্ গ্রহণ কারী 
হেমস্ত কারকারে কেবলমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তদন্ত করতে অস্থীকৃতি জানান। তিনি 
কল্পনা ও অনুমান নির্ভর না করে ফৌজদারি আইন ও পুলিশ নির্দেশ গ্রন্থে লিখিত কর্মপন্থা 
অনুসারে যথাযথ স্বচ্ছতা সহকারে তদন্ত শুরু করতে থাকেন। 
রক্ষিত চ১১-র মত বিস্ফোরক দ্রব্যের মাধ্যমে এ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। & মটর 
সাইকেলের মালিকের অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, সেটা ছিল সাধবী প্রজ্ঞা সিং 
ঠাকুরের। যিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) অভিনব ভারত ও ভি এইচ 
পি'র দুর্গা বাহিনীর মত সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।তাকে তৎক্ষনাৎ গ্রেপ্তার করা হয় 
এবংকঠোর জিজ্ঞাসাবাদের পর শ্যামল সাউ ও শিবনারায়ণ কুলসিংরার নাম উঠে আসে । 
এরা উভয়ে ছিল আরএসএস ও বিজেপির সঙ্গে জড়িত। পুলিশ এদেরও গ্রেপ্তার করে। 
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এতিন জনকে কঠোর জিজ্ঞাসবাদের ফলে এ যড়যন্ত্রে যুক্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রসাদ 
পুরোহিত (অবসরপ্রাপ্ত), মেজর রমেশ উপাধ্যায়, জন্যুতে অবস্থিত সারদা পীঠ এর মহস্ত 
দয়ানন্দ ও সমীর কুলকানীর মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম উঠে আসে। এ বারে পুলিশ 
মোট ১১ জনকে বন্দী করে সঠিক তদস্তের সূচনা করে। 

কাছ থেকে তিনটি ল্যাপটপ উদ্ধার করে। তাতে বিষাক্ত তথ্য অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্যবাদী দেশের 
নীল নকশা ভরা ছিল। তাতে অভিনব ভারত নামক সংগঠনের সম্পর্কে তথ্য এবং দেশ 
জুড়ে সংগঠিত তার মিটিংয়ের অডিও/ভিডিও রেকর্ডও বিদ্যমান ছিল। এসব তথ্যের 
_ ভিত্তিতে নিন্নলিখিত তথ্যগুলি সামনে উঠে আসে £ 

১) ২০০২-২০০৩ সালে মধ্যপ্রদেশের কয়েকজন গোঁড়া ্রান্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি 
অভিনব ভারত নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। 

২) দেশে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকারকে খতম করে সংবিধান অনুসারে বর্তমান গণতান্ত্রিক 
প্রশাসনকে উৎখাত করে তদস্থলে বেদ ও স্মৃতির ভিত্তিতে আর্াবর্ত হিন্দুরষট্র ব্রেন্ণ্যবাদী 
দেশ) প্রতিষ্ঠা করা এ সংগঠনের আসল লক্ষ্য 

৩) এজন্য তারা নেপাল ও ইজরায়েলের মত পরাশক্তি এবং নাগা-উগ্রপন্থীদের সাহায্য 
গ্রহণ করছিল। 

৪) দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসার ও অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য তারা বোমা বিস্ফোরণ 
ঘটাতো এবং মুসলমানদের ঘাড়ে তার দোষ চাপিয়ে দিত। 

৫) আরএসএস এবং বিজেপির সঙ্গে তাদের গভীর যোগাযোগ ছিল। অভিনব ভারত 
এবং আরএসএস-র মধ্যে উপ্রপন্থা প্রিয় ব্রন্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও বিদ্যমান। 

(২০০৮ সালে জানুয়ারী মাসে ফরীদাবাদে সংঘটিত অধিবেশনের ভিডিও রেকর্ড লিখিত 
রূপে ২০০৮ সালের মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণের চার্জশিটের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে। 
এই চার্জশিটের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো পরিশিষ্ট “ক'-য় উল্লেখ করা হয়েছে।) 

হেমস্ত কারকারে ২০০৮ সালের ২৪ আগস্টের পূর্বেই অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশাতেই এ 
অপরাধের তদন্ত প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন বটে, তবে চার্জশিট আকারে তা কোর্টে 
দাখিল করতে পারেননি। এই চাজশিট তাঁর মৃত্যুর পর ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে 
দাখিল করা হয়, যাতে প্রেপ্তার কৃত ১১ জন উগ্রপন্থী সহ মোট ১৪ জন উপ্রবাদীকে 
অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তাদের নামগুলি যথাক্রমে ঃ 
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১) সাধবী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর 

২০ শ্যামলাল সাউ 

৩) শিব নারায়ণ কুলসিংরা 

৪) লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুরোহিত 

৫) (অবসর প্রাপ্ত) মেজর রমেশ উপাধ্যায় 

৬) মহস্ত বিদ্যানন্দ পান্ডে (ওরফে সুধাকর দ্বিবেদী) 

৭)সমীর কুলকানী 

৮) অজয় রাহীরকর 

৯) রাকেশ ধাওড়ে 

১০) জগদীশ মহাত্রে 

১১) সুধাকর চতুর্বেদী 

১২)রামজী কুলসিংরা (পলাতক) 

১৩) সন্দীপ ডাঙ্গে 

১৪) প্রবীন মাতালেক পেলাতক) ( পরে একে গ্রেপ্তার করা হয়) 
এসব উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীরা ছিল ভারতের নাগরিক এবং আরএসএস-র সঙ্গে সম্পৃক্ত। 


২০০৮ সালের মালেগাঁও তদন্তে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুরোহিত প্রসাদ এবং সাধবী 
প্রজ্ঞা সিং এর নারকো টেষ্ট ও ব্রেনম্যাপিং করা হয়েছিল, যাতে প্রমাণিত হয়, ইতিপূর্বে 
কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল যে, যেমন সমঝোতা এক্সপ্রেস, মালেগাঁও ২০০৬, 
আজমীর শরীফ ও মক্কা মসজিদ হোয়দ্রাবাদ) প্রভৃতি । সেগুলো ঘটিয়েছিল অভিনব ভারতের 
চরমপন্থীরা। অথচ পরবর্তী কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সে অপরাধের কোন 
তদস্ত হয়নি। 


অনুরূপভাবে হেমন্ত কারকারে যে তিনটি ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন তার একটিতে 
উগ্রপন্থী সংগঠন “অভিনব ভারত'-র পূর্ণাঙ্গ তথ্য মজুদ ছিল। অন্য দুটিতে ছিল সারা 
দেশে অভিনব ভারতের অনুষ্ঠিত অধিবেশনগুলির অডিও/ভিডিও রেকর্ডিং এর ৪৮টি 
ক্রিপস। হেমস্ত কারকারে তাঁর জীবদ্দশায় ৩ টি ভিডিও ক্লিপ এবং ২টি অডিও ক্লিপকে 
লিখিত আকারে পেয়ে সে সম্পর্কে তদস্ত করেছিলেন। অবশিষ্ট ৪৩টি ক্লিপের পাঠ ও 
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তদস্ত অদ্যাবধি বাকি আছে। হেমস্ত কারকারের মৃত্যুর ২ মাস পর অর্থাৎ ২০০৯ সালের 
জানুয়ারি মাসে দাখিল করা চার্জশিটে ৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে ঃ 


বাজেয়াপ্তকৃত ল্যাপটপে অধিবেশনগুলির কথোপকথন, পেন ড্রাইভ এবং মোবাইল 
ফোন ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথনের প্রচুর তথ্য ফরেনসিক সায়েল ল্যাব থেকে উদ্ধার 
হয়েছে। এর অধ্যায়ন জরুরী । অনুরূপভাবে কয়েকটি অডিও এবং ভিডিও কে লিখিতরূপ 
দেয়ার কাজ ও অব্যাহত রয়েছে। ার্জশির্টের ৬৯ পৃষ্ঠার নকল পরিশিষ্ট “খ'-এ উল্লেখ 
রয়েছে) 


এ চার্জশিট দাখিল করে ৬ বছর ৯ মাস অতিক্রান্ত হলেও এখনও পর্যস্ত তদ সংক্রান্ত 
কোন রকমের তদন্তের অগ্রগতি হয়নি।যা থেকে প্রমাণ হয় সরকার ্রান্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক 
শক্তির দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রকে ধামা চাপা দিয়ে রাখতে চায়। 


(শুজরাতের) মোদাসায় সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং কয়েক 
জনআহত হয়। মৃতদের সংখ্যা এড়িয়ে গিয়ে যদি মালেগাঁও এবং মোদাসা বোম বিস্ফোরণকে 
লক্ষ্য করলে কয়েকটি বিষয় সমভাবে দৃষ্ট হয়। যেমন বিস্ফোরণ দুটি একই দিনে ও প্রায় 
একই সময়ে ঘটে। দুটো বিস্ফোরণেই 71১ ব্যবহার করা হয়েছিল। এবংবিস্ফোরক দ্রব্য 
রাখার জন্য দু'জায়গাতেই দুচাকার গাড়ি বাইক) ব্যবহার করা হয়েছিল।তবে মালেগাঁও 
বোমা বিস্ফোরণের তদস্ত যে দ্রুত গতিতে সততা সহকারে হেমস্ত কারকারের নেতৃত্বে 
এটিএস সম্পন্ন করেছিল; তদ্রুপ তদন্ত মৌদাসা বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠেনি। পরে 
তার তদস্তভার এনআইএ-র উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। তবে অদ্যাবধি তা সম্পন্ন হয়নি 
এবং এর তদস্ত হিমঘরে পড়ে রয়েছে। 


11. 


তৃতীয় অধ্যায় 


(আজমীর শরীফ, মক্কী মসজিদ হায়দ্রাবাদ ও সমঝোতা এক্সপ্রেস)-এর 
পুনঃতদন্তে পুরো চিত্রটাই পাল্টে গেছে 


২০০৭ সালের ১১ অক্টোবর রাজস্থানের আজমীর শরীফে বোমা বিস্ফোরিত হয়। এর 
২ মাস পূর্বে অর্থাৎ ১৮ আগষ্টে হায়দ্রাবাদের মককা মসজিদে বোমা বিস্ফোরিত হয় তাতে 
৯ জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়েছিল। এ বিস্ফোরণ দুটির অব্যবহিত পরেই আই 
বি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণীলয় “লক্কর তৈবা” “হারকাতুল মুজাহিদীন”, “জৈশে মুহাম্মদ" এবং 
“সিমি প্রভৃতি মুসলিম সংগঠনের ঘাড়ে বিস্ফোরণের দায় চাপিয়ে দেয় এবং সমস্ত প্রচার 
মাধ্যম এ ব্যাপারে কোন সত্যতা যাচাই না করে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। 


মূলরহস্য হল এই উভয় বিস্ফোরণে যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বোম ডিটোনেট 
করা হয়েছিল এক সপ্তাহের মধ্যে স্থানীয় পুলিশ তার সিমকার্ড দুটোর কথা জানতে পেরেছিল। 
মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কৃত বোমা বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে তদন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে সিমকার্ড 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুত্র। আর.এ. সুত্রের সন্ধান পেলে পুরো অপরাধটি সন্দেহাতীতভাবে 
প্রমাণ করা যেতে পারে কিন্তুকয়েকটি 'অজুহাতের” ভিত্তিতে সম্ভবত গোয়েন্দা বিভাগের 
চাপের ফলেস্থানীয় পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ এ প্রমাণটি গোপন করে। ঠিক এর বিপরীত দিকে এ 
বিস্ফোরণটিও মুসলিম সংগঠনগুলির অপকর্ম হওয়ার সন্দেহে হাওয়া দিতে থাকে এবং 
প্রচার মাধ্যমগুলি ব্যাপকভাবে বিষয়টির প্রচার অব্যাহত রাখে। এভাবে ২০০৭ থেকে 
টিলার ইরিনা নগিডা হয উরনারারিবার স্হান 
যুবকদের ধরপাকড় অক্ষুন্ন রাখে। 
তবে ২০০৮ সালের মালেগাঁও তদন্তে যখন ২০০৮ সালে যে, লেফটেন্যান্ট পুরোহিতের 
নার্কো টেস্ট করা হয়, তখন তারা স্বীকার করেছিলেন আজমীর শরীফ বোমা বিস্ফোরণের 
জন্য তারাই [9১ সরবরাহ করেছিল। সাধৰী প্রজ্ঞা সিং এবং অজয় রাহিরও তাঁর উত্তরে 
এর সত্যতা স্বীকার করেছে। এছাড়াও হেমন্ত কারকারে যে ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন 
তাতে একটা মিটিংয়ের লিখিত রূপ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, অভিনব ভারতের উপ্রপন্থীরা 
করে নেয় যে তারা বোমা বিস্ফোরণে জড়িয়ে ছিল বলে তারা স্বীকার করে। 


উল্লেখিত ঘটনাগুলি সংঘটিত হওয়ার পর জনগণের পক্ষ থেকে নতুন করে আজমীর 
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এর সমানে নতি স্বীকার করতে হয় এবং এ অপরাধের পুনরায় তদস্ত করার জন্য সরকার 
২০১০ সালে বিশেষতদস্ত কমিশন (91 1) গঠন করে । 9] অত্যত্ত সততা সহকারে 
তদন্ত করে উল্লেখিত বোমা বিস্ফোরণে “আরএসএস; “অভিনব ভারত” ও “জয় বন্দে 
মাতরম" সংগঠনের উগ্রপন্থীদের জড়িত থাকার অকাট্য প্রমাণ পেশ করে ২০ অক্টোবর 
২০১০ সালে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে। 91] তাদের চার্জশিটে 
স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, উল্লেখিত অপরাধে জড়িত কয়েকজন অপরাধী আরএসএস-র 
উচ্চপর্যায়ের পদাধিকারীও রয়েছে বলে তাদের পদের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছিল। 


অতঃপরা খা & ২০১১ সালে আজমীর শরীফ বোমা বিস্ফোরণের পুনরায় তদন্ত শুরু 
করে। বি] & রাজস্থান 31" কর্তৃক কৃত তদন্তে সহমত পোষণ করে তদ্রপ আরো একটি 
চার্জশিট দাখিল করে । অনুরূপভাবে 1 & মকা মসজিদ হোয়ন্রাবাদ) বোমা বিস্ফোরণের 
তদন্ত করে, এ বিস্ফোরণ ও “আরএসএস”, “অভিনব ভারত” এবং জয় বন্দে মাতরমের” 
লোকজনই ঘটিয়েছে। একথা প্রমাণ করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। 
এ উভয় অপরাধের অভিযুক্তরা একই। আর এরা সবাই আরএসএস ও অন্যান্য সংগঠনের 
যে যে পদে অধিষ্টিত ছিলেন তাদের নাম £ 


১) সুনীল যোশী-_ আর এস এস-র মধ্যপ্রদেশের মহু জেলার জেলা প্রচারক। 


২)সন্দীপ ডাঙ্গে__ মধ্যপ্রদেশের শাহজাহানপুর জেলার আরএসএস-র প্রান্তন জেলা 
প্রচারক।(২০০৫-২০০৮) 


৩) দেবেন্দ্র গুপ্তা-_ ঝাড়খন্ডের জামতাড়া জেলার আরএসএস-র জেলা প্রচারক। 


৪) চন্দ্র শেখর লিভে-_মধ্যপ্রদেশের শাহাজাহানপুর জেলার আরএসএস-র জেলা 
প্রচারক। 


৫) রামজী কুলসিংরা-_-আরএসএস এবং অভিনব ভারতের গোঁড়া সদস্য। 
৬) লোকেশ শর্মা __ জয় বন্দেমাতরম এবং আরএসএস-র গোঁড়া সদস্য। 
৭) শিবম ধাকড়--জয় বন্দেমাতরম এবং আরএসএস-র গোঁড়া সদস্য। 
৮) সুমেন্দ্র__ জয় বন্দেমাতরম এবং আরএসএস-র গোঁড়া সদস্য। 


৯) প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর জয় বন্দেমাতরাম ও অভিনব ভারতের মধ্যে সমন্বয় সাধক। 
আরএসএসের সর্বোচ্চ নেতা এবং প্রমুখ মার্গ দর্শক। 


১০)স্বামী অসীমানন্দ 
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সমঝোতা এক্সপ্রেস বোমা বিস্ফোরণ-২০০৭ 

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্ক মনোরম করার লক্ষে উদ্বোধন করা সমঝোতা 
এক্সপ্রেস-এ ২০০৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারীতে ট্রেনটি হরিয়ানা রাজ্য হয়ে যাওয়ার সময় 
পানিপথে রকাছে বড় বিস্ফোরণ ঘটে । তাতে ৬৮জন নিহত এবং বেশ কিছু লোক আহত 
হয়েছিল। 


আসলে মক্কী মসজিদ ও আজমীর শরীফ বোমা বিস্ফোরণের মতই এ বিস্ফোরণের রহস্য 
ও এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ ২০০৭ সালের মার্চ মাসে জন সমক্ষে প্রকাশ হতে যাচ্ছিল। 
কিন্তুইতিমধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের চাপের ফলে আগামী চার বছর পর্যন্ত তার পুক্ষানুপুষ্ 
তদন্ত হতে পারল না। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকটি তত্ত্ব উল্লেখ করা হচ্ছেঃ 


২০০৭ সালের মার্চ মাসে এ ঘটনা সম্পর্কিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুত্র হরিয়ানা পুলিশের 
হস্তগত হয়েছিল এবং আরো তদন্তের জন্য তারা মধ্যপ্রদেশের ইনদৌরে পৌঁছেছিল। কিন্তু 
অজ্ঞাত কয়েকটি কারণে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ হরিয়ানা পুলিশকে সাহায্য করতে পরিষ্কারভাবে 
অস্বীকৃতি জানায়। যে জন্য তাদের হতাশ হয়ে শুন্য হাতে ফিরে আসতে হয়। 


অতঃপর ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে “মালেগাঁও ২০০৮-র অপরাধী লেফটেন্যান্ট 
থাকা প্রমাণিত হয়েছিল। তবে গোয়েন্দা বিভাগ হস্তক্ষেপ করে বিশ্বের দরবারে ভারতের 
দুর্নাম-র ভয় দেখিয়ে মহারাষ্ট্র এটিএস-কে বাড়তি তদন্ত করতে বাধা দেয়। 

তবে হেমস্ত কারকারের মাধ্যমে মালেগাঁও ২০০৮-র তদন্তে, এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য 
বিস্ফোরণে আরএসএস, অভিনব ভারত এবং অন্যান্য ্ান্মণ্যবাদী সংগঠনের দেশব্যাপী 
বিস্তৃত ষড়যন্ত্রের আবরণ উন্মোচিত হওয়ার ফলে সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণের কোন 
স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে পুনরায় তদন্ত করার দাবী প্রবল হতে থাকে। কাজেই 
২০১০ সালে এ তদস্তভার জাতীয় তদস্ত সংস্থা (খ1/১)-র উপর অর্পিত হয়। ইতিপূর্বে 
যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, হরিয়ানা পুলিশ এ অপরাধ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুততপূরণসূত্র 
সংগ্রহ করেছিল। | 4.ও সেই সব সুত্রের ভিত্তিতে তদন্ত আগিয়ে নিয়ে গেছে। 

ইতিমধ্যে আজমীর শরীফ ও মক্কা মসজিদ বোমা বিস্ফোরণে আটক আরএসএস-র 
সর্বোচ্চ নেতা স্বামী অসীমানন্দ ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে মক্কা মসজিদ কান্ডে নিজেকে 
জড়িত থাকার স্বীকৃতি দিয়েছে তিনি কেবল এটি বিস্ফোরণে জড়িত থাকার কথা স্বীকার 
করেননি বরং মালেগাঁও ২০০৬ এবং সমঝোতা এক্সপ্রেস ২০০৭ এর বিস্ফোরণ ও 
আরএসএস অভিনব ভারত এবং জয় বন্দেমাতরম এর মত ব্রন্মণ্যবাদী সংগঠনগুলোই 
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চতুর্থ অধ্যায় 


“মালেগাঁও-২০০৬ এর পুনঃতদন্ত 


২০০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর দুপুর ১.৫০-এ মালেগাঁও এ চারটে শক্তিশালী বোমা 
বিস্ফোরিত হয়েছিল। তার মধ্যে হামীদিয়া মসজিদ ও বড় কবরস্থান এলাকায় তিনটে এবং 
মুশাঅরাত চকে একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়। 


প্রথম দিকে স্থানীয় পুলিশ ঠিকঠাকতদস্ত করছিল।কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুত্র ও তাদের হস্তগত 
হয়েছিল। নাসিক অঞ্চলের ইন্সপেক্টর জেনারেল সেহপরিদর্শক) ঘোষণা দেন, অতিসত্তবর 
তিনি অপরাধীদের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হবেন। কিন্ত পরবর্তী দুদিনে গোয়েন্দা বিভাগ 
তদন্তে হস্তক্ষেপ শুরু করে দেয় এবং তাদের হাতে তৈরী কাঠের পুতুল মহারাষ্ট্রের এটিএস 
এর তদানিস্তন প্রধান কে. পি. রঘুবংশীর ইন্ধনে তদন্তের সম্পূর্ণ গতিমুখ ভিন্নপথে ঘুরিয়ে 
দেয়। এটিএস কোন প্রমাণ ছাড়া মুসলমান যুবকদের ধরপাকড় শুরু করে দেয় এবং 
কয়েকদিনের মধ্যে “তদন্ত” সম্পূর্ণ করে ১৩ জন অপরাধীর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট 
(অভিযোগপত্র) দাখিল করে । তাদের মধ্যে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৪ জন অপরাধীকে 
ফেরার ঘোষণা করে হয়। গ্রেপ্তারকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে চার্জশিটে নিন্নলিখিত প্রমাণ 
উল্লেখ করা হয়। 


১) ৪ জন অপরাধীর দোষ স্বীকৃতি পত্র পেরে তারা অস্বীকার করে) 
২)২ জন গোপন (নোম প্রকাশ ব্যতীত) সাক্ষীর বিবরণ। 


৩) ১ জন অপরাধীর গ্যারাজে প্রাপ্ত মাটির নমুনা এবং বিস্ফোরণের পর অকুস্থলে 
বোমার একটি নমুনায় সাদৃশ্য সম্পর্কিত ফরেনসিক রিপোর্ট ইত্যাদি । 


অপরাধীদের বিরুদ্ধে উল্লেখিত প্রমাণ এত হালকা এবং হাস্যাম্পদ ছিল যে, ক্রমশ তার 
স্বরূপ উদ্যাঘাটিত হতে থাকে এবং চার্জশীটে বর্ণিত বর্ণনাপ্ডলোর অসত্যতা স্পষ্ট হতে 
লাগল, যেমন-__ ূ 

১) মোঃ যাহেদ আনসারী যার নামে চার্জশিটে ৮/৯/২০০৬ তারিখে মুশীঅরত চকে 
বোমা রাখার অপবাদ লাগানো হয়েছিল। তিনি সেই দিন ও সময়ে মালেগাঁও থেকে ৭০০ 
কিলোমিটার দূর “আয়ুত মহল" জেলার ফুলসিংভী নামক একটা ছোটগ্রামে নামায 
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চতুর্থ অধ্যায় 
“মালেগাঁও-২০০৬" এর পুনঃতদত্ত 
নিরপরাধ মুসলমানদের পাঁচ বছর পর মুক্তি 


২০০৬ সালের ৮ সেস্টেম্বর দুপুর ১.৫০-এ মালেগাঁও এ চারটে শক্তিশালী বোমা 
বিস্ফোরিত হয়েছিল। তার মধ্যে হামীদিয়া মসজিদ ও বড় কবরস্থান এলাকায় তিনটে এবং 
মুশাঅরাত চকে একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়। 


প্রথম দিকেস্থানীয় পুলিশ ঠিকঠাক তদন্ত করছিল । কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ও তাদের হস্তগত 
হয়েছিল।নাসিক অঞ্চলের ইলপেক্টর জেনারেল সৈহপরিদর্শক) ঘোষণা দেন, অতিসত্তবর 
তিনি অপরাধীদের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হবেন। কিন্তু পরবর্তী দুদিনে গোয়েন্দা বিভাগ 
তদন্তে হস্তক্ষেপ শুরু করে দেয় এবং তাদের হাতে তৈরী কাঠের পুতুল মহারাষ্ট্রের এটিএস 
এরতদানিস্তন প্রধান কে. পি. রঘুবংশীর ইন্ধনে তদন্তের সম্পূর্ণ গতিমুখ ভিন্নপথে ঘুরিয়ে 
দেয়। এটিএস কোন প্রমাণ ছাড়া মুসলমান যুবকদের ধরপাকড় শুরু করে দেয় এবং 
কয়েকদিনের মধ্যে “তদন্ত” সম্পূর্ণ করে ১৩ জন অপরাধীর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট 
(অভিযোগপত্র) দাখিল করে। তাদের মধ্যে ৯জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৪ জন অপরাধীকে 
ফেরার ঘোষণা করে হয়। গ্রেপ্তারকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে চার্জশিটে নিন্নলিখিত প্রমাণ 
উল্লেখ করা হয়। 


১) ৪ জন অপরাধীর দোষ স্বীকৃতি পত্র পেরে তারা অস্বীকার করে) 
২) ২জন গোপন নোম প্রকাশ ব্যতীত) সাক্ষীর বিবরণ। 


৩) ১ জন অপরাধীর গ্যারাজে প্রাপ্ত মাটির নমুনা এবং বিস্ফোরণের পর অকুস্থলে 
বোমার একটি নমুনায় সাদৃশ্য সম্পর্কিত ফরেনসিক রিপোর্ট ইত্যাদি। 

অপরাধীদের বিরুদ্ধে উল্লেখিত প্রমাণ এত হালকা এবং হাস্যাম্পদ ছিল যে, ক্রমশ তার 
স্বরূপ উদ্যাঘাটিত হতে থাকে এবং চার্জশীটে বর্ণিত বর্ণনাগুলোর অসত্যতা স্পষ্ট হতে 
লাগল, যেমন-_ ূ 

১) মোঃ যাহেদ আনসারী যার নামে চার্জশিটে ৮/৯/২০০৬ তারিখে মুশাঅরত চকে 
বোমা রাখার অপবাদ লাগানো হয়েছিল।তিনি সেই দিন ও সময়ে মালেগাঁও থেকে ৭০০ 


.. কিলোমিটার দুর “আয়ুত মহল' জেলার ফুলসিংভী নামক একটা ছোটগ্রামে নামায 
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পড়াচছিলেন। সে গ্রামের সবমুসলমানরা এ ব্যপারে হলফনামা পেশ করেন। 

২) চার্জশিটে যে অপরাধীর নামে বলা হয়েছিল, সেই মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণের 
নাটের গুরু,অন্য এক শাবীর মাসীছল্লাহকে এই বিস্ফোরণের দু'মাস আগে মুস্বাই পুলিশ 
অন্য এব্যাপারে গ্রেপ্তার করেছিল এবং তখন থেকেই তিনি জেলের মধ্যেই রয়েছেন। 

৩) নুরুলহদা নামে অন্য আরেকজন অপরাধীর প্রতি বু ূর্ব থেকে পুলিশের নজরদারি 
ছিল। 

এভাবে ক্রমাগত যখন আরটিএস-র মিথ্যা ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে ঠিক তখনই 
এটিএস বিশাল ধাকা খায়, যখন আজীমর শরীফ ও মক্কা মসজিদের বিস্ফোরণ মামলায় 
গ্রেপ্তার হওয়া স্বামী অসীমানন্দ ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে আদালতের সামনে স্বীকার 
করে যে ২০০৬ সালের মালেগাঁও বিস্ফোরণেও তিনি সহ 'জয় বন্দেমাতারম* “অভিনব 
ভারত” এবং “আরএসএস"-এর সন্ত্রাসীরা জড়িত ছিল। তিনি আদালতের সামনে আরো 
খ্বীকার করেন যে এব্যাপারে গ্রেপ্তারকৃত মুসলমান যুবকরা নিরপরাধ । এরপরে এই বোমা 


- বিস্ফোরণের নতুন করে কোন স্বাধীন সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করার দাবী জোরদার হতে 


লাগল। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১১ সালের মার্চ মাসে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে 
এনআইএ-এর উপর এ তদস্তের দায়িত্ব ন্যস্ত করে। অভিযুক্তরা জেলেই ছিল। কারণ 
হাইকোর্ট ও তাদেরজামিনের সমস্তআবেদন নাকচ করে দেয়। এনআইএ-রউপরতদক্তভার 
ন্যাত্ত হওয়ায় দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে স্বামী অসীমানন্দের পেশ করা 
কবুলিয়াতের ভিত্তিতে তাদের জামানাতের আবেদন পুনরায় আদালতে পেশ করা হয়। 
ততদিনে এনআইএ বহুতদস্ত সেরে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, গ্রেপ্তার কৃত যুবকদের 
বিরুদ্ধে কোন মজবুত প্রমাণ নেই, সে জন্য তারা অভিযুক্তদের জামিন প্রাপ্তির কোন 
বিরোধিতা করেননি এবং ৫/১১/২০১১ তারিখে পুরো পাঁচ বছর পর এ ৯জন অভিযুক্ত 


- জামিন পেয়ে যায়। অতঃপর এনআইএ তদন্ত সম্পূর্ণ করে। তাদের পুনঃতদস্তে প্রমানিত 


হয় যে ইতিপূর্বে গ্রেপ্তারকৃত মুসলমান যুবকরা ছিল নিষ্পাপ এবং আরএসএস, জয় 
বন্দেমাতারম এবং অভিনব ভারতের নিম্মলিখিত সন্ত্রাসীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় £ 


১)সুনীল যোশী 

২) সন্দীপ ডাঙ্গে 

৩) লোকেশ শর্মা 

৪) রামচন্দ্র কুলসিংরা 

৫) রমেশ ভেম্কট মহালকর 
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৬) মনোহর নরওয়ারিয়া, ৭) রাজেন্দ্র চৌধুরী ওরফে লক্ষন দাস মহারাজ, ৮) ধন সিং 
শিব সিং,ওরফে রাম লক্ষণ দাস মহারাজ 


উল্লেখিত অভিযুক্তদের মধ্যে ৩,৬,৭ ও ৮ নম্বর অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে ১ নম্বর 
অভিযুক্তকে হত্যা করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩ জন অভিযুক্ত ফেরার। 


তদস্তে একথা প্রমাণিত যে মূল অভিযুক্তরা এ বিস্ফোরণের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে ২০০৬ 
সালে মধ্যপ্রদেশের বগলী নামক স্থানে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্টিত করেছিল ।এ প্রশিক্ষণ 
শিবিরে সুনীল জোশী ও লোকেশ শর্মা অন্তর পরিচালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। 
অতঃপর ২০০৬ সালের জুন/জুলাই মাসে 'ইন্দোর'-র এক বাড়িতে তারা একত্রিত হয়েছিল। 
এ বাড়িতে আগেই রামচন্দ্র কুলসিংরা ও রমেশ মালকর বোমা তৈরীর সরজ্ঞাম এনে 
রেখেছিল। এই বাড়িতেই সন্দীপ ডাংগের নির্দেশও তত্বাবধান অনুসারে বোমা তৈরী করা 
হয়। এর পর কয়েকজন অভিযুক্ত মালেগাঁও সফর করে ৩ বার পরিদর্শন করে ৮/৯/ 
২০০৬ তারিখে শবেবরাতের সময় রামচন্দ্র কুলসিংরা, ধনসিং শিবসিং, রাজেন্দ্র চৌধুরী 
এবং মনোহর নওয়ারিয়া সিদ্ধান্তকৃত স্থানে বোমা রেখে দেয়। 

উল্লেখিত তদন্ত সম্পন্ন করে ২০১৩ সালের মে মাসে এনআইএ ৮ জন অভিযুক্তের 
বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পূর্বে গ্রেপ্তার কৃত ৯ জন মুসলমান 
যুবকদের নিরপরাধ সাব্যস্ত করে আদালতে রিপোর্ট দাখিল করেনি কেন? কারণ তদস্ত 
সংস্থার উপর শক্তিশালী আরএসএস-র আইবি বিভাগের চাপ রয়েছে। 

্রাহ্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির ষড়যান্ত্রের জন্য প্রচার মাধ্যমের সহানুভূতি ঃ 

এনআইএ-র পুনরায় তদস্তে আরো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রহস্য জনসমক্ষে ফাস 
হয়েছে। এই বোমা বিস্ফোরণের পর এ সব সন্ত্রাসবাদীদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী লোকেশ 
শর্মা সেই দিন দিল্লী গিয়ে পাহাড় গঞ্জ এলাকার একটি এসটিডি বুথ থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 
প্রচার মাধ্যম দপ্তরে ফোন করে ঘোষণা করেছিল যে, এই বিস্ফোরণের দায়িত্ব “র্মসেনা' 
নামক সংগঠনটি স্বীকার করছে। চার্জশিটেও এ কথাটির উল্লেখ্য থাকলেও সবচেয়ে বিস্ময়ের 
ব্যাপার হল, কোনও বৃহৎ প্রচার মাধ্যম এটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি এবং কেউ তা 
প্রচারও করেনি। এ থেকে একথা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয় যে, সমস্ত প্রথম শ্রেণীর 
প্রচার মাধ্যমে আত্মগোপন কারী বরান্মাণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে 
আরএসএস সহ অন্যান্য ্রানমাণ্যবাদী সংগঠনের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠিরা। এ থেকে আমরা 
অনুমান করতে পারি যে, আরএসএস এবং অভিনব ভারতের দেশব্যাপী যে সব দেশদ্রোহী 
বড়যন্তর ঘটে, প্রচার মাধ্যমে বিরাজ ব্রান্মণ্যবাদী গোষ্ঠীর সহমর্মিতা তারা লাভ করে। 
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পঞ্চম অধ্যায় 
আপনা থেকে জনসমক্ষে আসা বোমা বিস্ফৌরণগুলি 


১। নান্দেড় বোমা বিস্ফোরণ £ 

২০০৬ সালের ৫ এপ্রিল মধ্যরাতে নান্দেড়ে (%)-র অবসরপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী 
আধিকারিক শ্রী লক্ষণ রাজ কৌঁডওয়ার এর বাড়ীতে আরএসএস ও বজরং দলের কিছু 
সন্ত্রাসবাদী দল)» দিয়ে একটি শক্তিশালী বোমা তৈরী করতে করতে একটি শক্তিশালী 
বিস্ফোরণ ঘটে। এতে লক্ষণরাজ কৌঁডওয়ারের ছেলে নরেশ রাজ কৌঁডওয়ার এবং হিমাংশু 
পান্ডে মারা যায় এবং যোগেশ দাশ পান্ডে, রাহুল পান্ডে, মারুতি ওয়াঘা এবং যুবরাজ 
তাপ্তেদার এই ৪ জন আহত হয়। এরা সবাই আরএসএস ও বজরং দলের সদস্য এবং 
অভিনব ভারতের সন্ত্রাসবাদীদের বলয়ে ছিল। 

আহতদের মদ্যে রাহুল পান্ডে এবং সঞ্জয় চৌধুরী নামে একজন অভিযুক্তের নার্কো 
টেস্টের পর স্বীকৃতি পত্র নথিভুক্ত করা হয়। তারা পরে স্বীকার করেছে যে আমরা সবাই 
আরএসএস এবং বজরং দলের সদস্য ছিলাম। তাছাড়া ও ২০০৩ সালে 'প্রভুনি” ২০০৪ 
সালে 'জালনা” ও 'পূর্ণায় আমরাই মসজিদে বোমা নিক্ষেপ করেছিলাম। এবং আমরা 
এতথ্য ও দিয়েছিল যে, আমরা যে শক্তিশালী বোমা তৈরী করছিলাম তা ঈদের দিন 
আওরংবাদের সবচেয়ে বড় মসজিদে রাখতাম। তারা আরও স্বীকার করেছে যে, আমরা 
“পুনে” এবং অন্যান্য এলাকায় আরএসএস ও অভিনব ভারতের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত 
সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ শিবিরে অস্ত্রগালনা এবং বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। 


উল্লেখিত বিবৃতির ভিত্তিতে পুলিশ পরবর্তী তদন্ত জারি রাখেন এবং মজবুত প্রমাণ 
সংগ্রহ করে নিম্নলিখিত সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। 


১) রাহুল পান্ডে 

২)ডক্টর উমেশ দেশপান্ডে 
৩) সঞ্জয় চৌধুরি 

৪)হিমাংশু উপাধ্যায় প্রেয়াত) 
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৫) লক্ষনরাজ 

৬) রামদাস মুলাঙ্গে 

৭) নরেশ রাজ কোঁডওয়ার 
- ৮) যোগেশ বিদোলকর 

৯) মারুতি ওয়াঘ 

১০) যুবরাজ তাপ্তেদার 

১১) মিলনদা একদাতে। 


তবে এছাড়াও অন্যান্য কয়েকজন বেক্তি এবং সংগঠনের বিরুদ্ধে শক্তৃপোক্ত প্রমাণ 
পীওয়া সত্তেও তাদের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা গ্রহণ করা হয়নি। 


হিমাংশু পীশের মত একজন গুরুত্বপূর্ণ অভিযুক্ত যাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ 
শিবিরে সন্ত্রাসবাদীদের বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণদাতা পুনের ২ জন অধ্যাপক, অধ্যাপক শরদ 
কুন্টে ও অধ্যাপক দেব, নাগপুরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরে চাঁদ মারিব প্রশিক্ষণ দাতা 
গোয়েন্দা বিভাগের প্রাক্তন সর্বোচ্চ আধিকারিক (মহারাষ্ট্রের প্রথম শ্রেণীর আইপিএস 
অফিসার) এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবিধান করা হয়নি। 


অনুরূপভাবে প্রশিক্ষণ শিবিরে অনুষ্ঠিত করে সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্রালনা এবং বিস্ফোরণ 
_ ঘটানোর প্রশিক্ষণ দাতা ভোসলে মিলিটারি স্কুল নোগপুর ও নাসিক)-এর বিরুদ্ধে কোন 
প্রতিকারকরা হয়নি।অপরপক্ষে এ প্রতিষ্ঠান আজও যুবকদের দৈহিক, মানসিকও সাংস্কৃতিক 
প্রভৃতির বিকাশ সাধনের জন্য অসংখ্য শিবির অনুষ্ঠিত করে থাকে এবং নিজেদেরর 
ওয়েবসাইটে এ সম্পর্কিত প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন প্রচার করে। মনে হয় এ সব শিবির থেকে 
“উপযুক্ত” যুবকদের নির্বাচিত করা হয়।সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ দাতা এসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে 
চিরতরে নিষিদ্ধ করা জরুরী। 

২) প্রভূনি নেভেম্বর ২০০৩)। ৩) জালনা আগস্ট ২০০৪)। ৪) পূর্ণা আগ্রস্ট 
২০০৪)। 

২০০৬ এর নান্দেড় বোমা বিস্ফোরণের তদন্তে একথা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে ইতিপূর্বে 
সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণঃ যেমন ২৪০৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রভূনি'র মুহাম্মদিয়া 
মসজিদের বোমা বিস্ফোরণ, ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে জালনার কাদিরিফা মসজিদের 
বোমা বিস্ফোরণ এবং পূর্ণার মিরাজুল উলুম মাঁদ্রাসা/ মসজিদের বোমা বিস্ফোরণগুলি 


20) দেশের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 7২93 
ঘটিয়েছে নান্দেড় বোমা বিস্ফোরণের অভিযুক্তরা । 

৫) ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে উত্তরপ্রদেশের কানপুর হ 

২০০৮ সালে ২৪ আগস্ট উত্তরপ্রদেশের কানপুরে বজরং দলের সঙ্গে যুক্ত দুজন 
সন্ত্রাসবাদী গুরুরাজীব মিশ্র এবংভূপ্রেন্্র সিং বোমা তৈরী করতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে 
নিহতহয়।তদস্তে প্রকাশ তারা বৃহত্তর পরিমাণে বোমা বিস্ফোরণে ষড়যন্ত্রের ছক কষেছিল। 
রাজীব মিশ্রের বাড়ি থেকে এত পরিমাণ বিস্ফোরক ভ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, যে 
কানপুর রিজিয়নে আইজি, সাংবাদিকদের বলেন, এর মাধ্যমে গুজরাত বা ব্যাঙ্গালোরের 
মত ধ্বংস যজ্ঞচালানো যেত। পুলিশ এত পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য ছাড়াও একটা ডায়েরি 
এবং মুসলিম অধ্যুষিত শহর ফয়জাবাদের মানচিত্রও উদ্ধার করে। 


এ ঘটনার তদন্তকারী উত্তরপ্রদেশের স্পেশাল নাসিক ফোর্স (37) সন্ত্রীসবাদীদের 
মোবাইল নম্বর উদ্ধার করেছিল। এ তদন্তে জানা যায় যে বিস্ফোরণ ঘটার দু'মাস আগে 
উল্লেখিত মোবাইল থেকে মুম্বাইয়ের দুটি বোমাবাইল ফোনে কয়েকবার যোগাযোগ করা 
হয়। পুলিশ জানতে পারে। মুম্বাইয়ের সিমকার্ড দু'টি নকল নামে কেনা হয়েছিল। অবশ্য 
পুলিশ অনায়াসে এ সিমকার্ড দুটির কল রেকর্ড জ্ঞাত হয়ে তার ভিত্তিতে মুহ্বাইয়ের নাটেরগুর 
দুটিকে শনাক্ত করতে পারত। কিন্তু সম্ভবত পুলিশ জ্ঞাতসারে গভীরভাবে তদন্ত করেনি 
এবং নকল নামে সিমকার্ড কেনা হয়েছে এই অজুহাতে তদন্ত অসম্পূর্ণ রাখে। 


৬। ২০০৮ সালে নভেম্বর মাসে কেরালার “কাননুরে” 


২০০৮ সালের ১০ নভেম্বর কেরালার কাননুর জেলায় বোমা তৈরী করার সময় বিস্ফোরণ 
ঘটলে তাতে আরএসএস-র দুজন সন্ত্রাসবাদী নিহত হয় । পরদিন সেই এলাকায় অনুসন্ধান 
করার সময় উল্লেখিত বিস্ফোরণ স্থল থেকে ২০০ মিটার দুরে অবস্থিত বিজেপি নেতা শ্রী 
প্রকাশনের বাড়িতে পুলিশের ১৮ ক্রোড বোমা হস্তগত হয়। পুলিশ তদন্ত সম্পন্ন করে 
আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। 

৭) ২০০৯ সালে গোয়ার মাড়গাঁও এ 


২০০৯ সালের ১৬ অক্টোর দেওয়ালীর একদিন আগে মাড়গীও গ্রামে “সনাতনসংস্থা' 
নামক সংগঠনের সন্ত্রাসবাদীরা বড় মাপের বোমা বিস্ফোরণের চেষ্টা চালায়। এ দিন সন্ধ্যায় 
দেওয়ালী পর্ব পালন করার জন্য বৃহৎসংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠীর যেখানে সমবেত হওয়ার 
কথা ছিল সেখানেই এ বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু সন্ত্রাসীদের ভাগ্য 
বিড়ম্বনার এবং ভারতের সৌভাগ্যের কারণে বোমা স্থাপন করার সময়েই তা বিস্ফোরিত 
হয় এবংতাতে সনাতন সংস্থার দুজন সন্ত্রাসী গুরু মল গুল্ডা প্যাটেল এবং যোগেশ নায়েক 


দেশের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 33 ঠা 


নিহত হয়। অতঃপর পুলিশ দুটো তাজা বোমা নিষ্ক্রিয় করে দেয়। 


সন্ত্রাসীদের ষড়যন্ত্র ছিল, এ বোমা বিস্ফোরিত হলে মুসলমানদের প্রতি সন্দেহ জাগত। 
বিস্ফোরণ স্থলে একটা বাজারে থলে হস্তহত হয়৷ তাতে উদ্দুতে “খান মার্কেট” লেখা ছিল 
আর ছিল মুসলমানদের ব্যবহার্য একটি'আতরের বোতল।এর নেপথ্য উদ্দেশ্য ছিল সুস্পষ্ট। 
বোমা রাখার সময় যদি বিস্ফোরণ না হয়ে এবং সন্ত্রাসীদের ষড়যন্ত্র অনুযায়ী পরে বিস্ফোরিত 
সন্ত্রাসবাদের তত্ব দাঁড় করাতে সক্ষম হত।কিছু মৌভাগ্যক্রমে সেটা হয়নি। 


এঘটনার আরো তদস্ত করার পর গোয়া পুলিশ সনাতন সংস্থা এবং অভিনব ভারত এর 
সন্ত্রাসী লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুরোহিত এবং প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের মধ্যকার গভীর সম্পর্কের 
ব্যাপারে অবহিত হয়। 


গোয়া পুলিশ এ ঘটনার তদন্ত সম্পূর্ণ করে নিম্নলিখিত ১১ জন সন্ত্রাসবাদী বিরুদ্ধে 
চার্জশিট দাখিল করে। 


১) মলপুন্দ্রা পটেল (বোমা নিয়ে যাওয়ার সময় বিস্ফোরণে নিহত)। 
২) যোগেশ নায়েক (বোমা নিয়ে যাওয়ার সময় বিস্ফোরণে নিহত)। 
৩) বিনয় তলেকর। 

৪) বিনায়ক পটেল 

৫) ধনগ্রয় কেশুয়া অষ্টেকর 

৬) দিলীপ মনগাওকর 

৭) প্রশান্ত অষ্টেকর 

৮) সারেং কুলকার্নি (ফেরার) 

৯) জয় প্রকাশ ওরফে আন্না (ফেরার), ১০) রুদ্র পটেল (ফেরার) 
১১) প্রশান্ত জয়েকর (ফেরার) 


ধনপ্য় আষ্টেকর পুনেতে মোট ১২টা বোনা তৈরী করেছিল। তার মধ্যে ৫টি গোয়ার 
মাড়গাঁও এ ব্যবহার করা হয়েছে বাদ বাকী বোমাগুলি কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে এখনও 
পর্যন্ত তার তদন্ত হয়ে ওঠেনি। 


বষ্ঠ অধ্যায় 
টা আরো বোমা/বোমা বিস্ফোরণ 


১) মধপ্রদেশের ভূপালের লাম্বাখেরা 

২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভূপালের লাম্বাখেরা এলাকায় দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী 
বোমা হস্তগত হয়। তদন্তে জানা যায় তাবলীগী জামাআতের সম্মেলনে তা ব্যবহার করা 
হত। সেখানে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মুসলমানের জমায়েত হওয়ার কথা ছিল। এ ষড়যন্ত্রের 
প্রধান হোতা ছিল রাম নারায়ণ কুলসিংরা এবং সুনীল জোশি। আর এরা উভয়েই ছিল 
আরএসএস ও অভিনব ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত । পরবর্তীতে সন্ত্রাসী সুনীল জোশি নিহত 
এবং রামনারায়ণ কুলসিংরা ফেরার হয়। তদন্ত চলাকালীন আরএসএস, অভিনব ভারত 
এবং বজরং দলের বেশ কিছু কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও সে মামলার কী হাল আজ 
পর্যস্ত তা অজ্ঞাত। 


২। তামিলনাড়ুর তিনকাশী ৪ 
২০০৮ সালের ২৪ জানুয়ারি তামিলনাড়ুর তিরুনেলবেদী জেলার তিনকাশী দেক্ষিণ 
কাশি) এলাকায় আরএসএস-র দপ্তরে বোমা বিস্ফোরিত হয়। প্রথমদিকে মুসলমান 
সংগঠনগুলির দিকে সন্দেহের আঙ্গুল তোলা হয়।তবে তামিলনাড়ু পুলিশ অত্যন্ত সততা 
ও সুক্ষতা সহকারে তদস্ত করে সংঘ পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ৮ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। 
তদস্তে প্রমাণিত হয় অভিযুক্তরা এ ভয়ানক ষড়যন্ত্রের ছক কষেছিল ২০০৭ সাল থেকে 
এবং তারা এ রকম ৮টি বোমা তৈরী করেছিল। পুলিশ সে বোমা এবং তার মাল-মশলা 
| ০ স্বীকার করেছে যে, সাম্প্রদায়িক 
রজন্য তারা এ বোমাবিস্ফোর 
চার্জশিট দাখিল করে। ০৮০৪০০০৪ 
৩। পানভেল £ 


২০০৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে মুস্বাই থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 
পানভেল এ সিনেরাজ থিয়েটারে “যোধা আকবর" চলচিত্র চলাকালীন সেখানে বোমা 
রাখার খবর মেলে। হেমন্ত কারকারের নেতৃত্বে এটিএস তদস্ত করে ।তাতে প্রমাণিত হয় 


:.. অনাতনসাস্থোর সরাসাহীদরা এ বোদা ওখানে রেখেছিল এক্সেযে অন্িবু্দের প্রেপ্তার 


-. কোরে তাদের বিরুদ্ছে আদালতে চার্জশিট দাখিল কার হয়। 


.. ৪। নতুন সুন্দাইরের ভলী এলাকা 2 


২০০৮ সালের ৩১ মে তারিখে নিউ মুন্বাইায়ের ভাবীতে একটি প্রেঙ্গগৃহে প্রাস্টিকব্যাগে 
রক্ষিত কিছু বোনা নিষ্ট্রিয়কাহীরা (99৮৮ ৫06০109214 01941 গ্/০৫)তা নিষ্ভিয় করে 
দেয়। তদন্তে প্রমাণিত হয় সে, সনাতন সস্থার সন্ত্রাসবাগীরা সে বোমা রেখেছিল 
অভিযুক্তদের প্রেপ্তার করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়। এ অপরাধের শাস্তি স্বরূপ 
সনাতন সংস্থার দুজন সন্ত্রাসবার্টা কর্মভাবে এবং রমেশ গড়কড়ি কে দশ বছরের সম্রন কারা 
দণ্ড দেওয়া হয়। 


৫!পানে £ 


২০০৮ সালের ৪ জুন তারিখে থানের 'গড়কড়ি রঙ্গায়তন' নামক প্রেক্ষাগৃহে বোনা 
বিস্ফোরণে ৭ ব্যক্তি আহত হয়। এ প্রেক্ষাগৃহে মারাঠী নাটক “আমহী পাচপুটে” রাঃ 
০০০০০4০)-র অভিনয় হওয়ার কথা ছিল। এটিএস-র তদন্তে প্রমাণিত হয় ্রা্মাপ্যবাদী 
' উগ্রপস্থী সংগঠন সনাতন সংস্থা এবং হিন্দু জাগরণ সমিতি এ বিস্ফোরণের জন্য দারী। 
তদস্ত চলাকালীন গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের তথ্যের ভিন্তিতে পেন এবং সেতারা থেকে 
বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ তদন্ত সম্পূর্ণ করে আদালতে চার্জশিট 
দাখিল করে । আদালত বিক্রমভাবে এবং রমেশ গড়কড়িকে অপরাধী সাব্যস্ত করে দশ 
বছরের সশ্রন কারাদন্ড দান করে। 


সপ্তম অধ্যায় 
*'বোষার বলে বোমার ভিত্তিহীন অপপ্রচার 


ভিনটে অতিশুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ (১) ২০০৬ সালে নান্দ্তে আরএসএস ও বর 
(২) ২০০৮ সালের মালেন্সও কোমা বিস্ফোত্রণের হেমস্ত জরকারে কর্তৃক কৃত তলস্ত্ে 
আরএসএস, ও অভিনব ভারতের দেশের কয়েকিউ ₹ভ মাপের বোমা বিস্ফোরণে জিত 
ছওয়ার প্রমাণ পাওয়া এবং (৩) আজমীর শরীফ, মাতা মসজিদ ও স্দকোতা এক্সপ্রেস 
পচ্গাধিকারীরা জয় বন্দেমাতারম এবং জভিনব ভারত এর ন্যায় সংগঠনের সাহায্যে এসব 
এবং অন্যান্য ব্রাক্ষশ্যবালী সংগঠন ছ্বারা কৃত বোমা বিস্ফোরণ শুলো ছিল হুল্ত হন্দির 
ঝেমা বিস্ফোরণের জাবাব ও প্রতিক্তিয়া। তাদের হুল লক্ষ ছিল নিজেদের সন্থ্যসবহী 
কার্যকলাপকে ধাম চাপডদেয়ার এবং জলগনের সহানুভূতি জর্জন কক্স । কিন্তু আদের এ ন্বাহী 
মিথ্যার কত কড় কেসর্মতি ছিল নিন্গ বর্শিত তথ্যের আলেঃকে তার আন্দাজ কর ষেতে প্যরে। 

১। ২০০২ সালে অক্ষরধাম মন্দির বোসা বিস্ফোরণ ২ 


নিজেদের হারা কৃত বোনা বিস্কোরণের বৈধ দেয়ার জন্য আরএসএস ২০০২ স্যলের 
যে অক্ষর ধাম মন্দির বোমা কিস্ফোরণকে সবচেয়ে বেশি করে উ্গরেছিল। সে ঘটনার 
জকট্য কয়সালা ২০১৪ সালের ১৪ মে তারিখে সুস্রিম কোর্ট থেকে এসেছে। ভাতে 
হয়।সুস্রিম কোট্টের বিচারপতি জাস্টিস এ কে প্রনায়েক এবং ভি গোপলে গো তাদের 
য়ে বলেন, “দেশের এক্স ও সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত অত্যন্ত সঘবেদন শীল অপরাধের 
অঙ্গশিত নিষ্পাপ প্রাণের ঘাতক মুল অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে পুলিশ 
দাখিল করেছে”। (সিক্ত বাকাণুলি লেখক কৃত)। 


সুশ্িম কোর্টের ফায়স্মলা নিসন্দেহে সুস্পষ্ট প্রমাণ কিন্তু ভাববার বিহয় হল এফার়স্মলায় 


দেশে সহজে ঝড় সাবান! সংগে ০ 


হোজর সুজ অপ্রানইণন্র চিত্ত কর হয়েছে তানের প্রেপ্তুর তার জল্য এ অপ্ররাহের 
লজ্রনকরে ভকস্্ব কহ হুর? 


হুঁ 


ইঃ ১৯৯০৪ স্টলে লে রে বেন রোল 


হহস্ক সিরা ৫৭ 


জতিল্াকে যু ইল ভন বেক লিল হুক প্রেন্ুরকজেকুল। 
এ হুল হা হন্যে বেশ বিত্ত ক্রেশ্র কুন হুদলনন বুকলন্রেনপ্রিত 


হয় সকুক্তহ্জ্ে হেল 
€€ ১৯৯৩ কুল দেবু রেখ রিস্ক হ 


১৯৯৩ লাল শুক্র সৌরুই্র বেগ হিরু ল হট ব্রক্থ ২০৬৪ স্কুলে ৮৮ 
জুলই ভি সুপ জে কি শেন ক বু ১১০ মুল বুকে সবাইরে লসর 


স্ুকজ্জকত্রে বুক ন্ছে: তি এ হুর কস্প্তিহে গতি কেক বক্সে কলে, 
-িকলতলের কিনছে € বিন আহহ্রাম্পৃ প্রহ্্দ চাহ নিরার কেন আস্ত শ্য 


করেও এ ক যুবক দুলললেরে জ হু্তবন্ম কি 
বুজতে অন্িবহিত্রুত হল। 
৪1 ২০০০৬ সে জ্হযআলুবান্র কলুষ্পুরে বোস িস্ফেরেন ই 


ন্শকহারে জঙ্চর লালে নত হয এরর ক প্র ২৩১ ১ সালে পুলিশ 

আল্লহ এই বলে ি্পার লঙিলকব্রে হেজ 

ফস ত্যনের ুক্তি নেয় হোক. কাক্জিই ২০১৩ সালেরু ১৪ লত্থর অহমন্যবছ 

সিউল কো? তালের তে তবে রে হেই মক 
€ অভ্যরে সহ কক্রেছেভ্ঞারকিহজঃ 
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়্কৃতঅপরাধের বোঝা মুসলমানদের মাথায় চাপানোর ব্রা্মপ্যবাদী সামতদাযরিকশ্তির 
কর্মপন্থা নিন্নবর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বেশ স্পষ্ট হয়ে যাবে। 


৫1 ২০০৯ সালে গোয়ার মাড়গীও বোমা বিস্ফোরণ £ 


পঞ্চম অধ্যায়ে যেমন উল্লেখ্য বর্ণনায় একথা প্রমাণ হয়েছে যে, গোয়ার মাড়গাও যে 
সনাতন সংস্থার সন্ত্রাসবাদীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। তবে বোমা নিয়ে যাওয়ার সময় 
বদি বোমা বিস্ফোরণ না হযে তাদের ষড়যন্ত্র মত বিস্ফোরিত হত এবং তাতে শত শতহিন্দু 
নিহত হত তাহলে তার সমূহ অভিযোগ মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জন্য তারা 
নিন্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল £ 


১)২০০৯ সালের ১৬ অক্লাবর তারিখে দেওয়ালির পূর্ব দিন সন্ধ্যায় হাজার হাজীর হিন্দু 
মাড়গীও এর যে স্থানে সমবেত হত; সেখানেই বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা ছিল। 


২) অকুস্থলে একটা ব্যাগ রাখা হয়েছিল যাতে উর্দু ভাষায় “খান মার্কেট” লেখা ছিল। 
৩) সেই ব্যাগে মুসলমানদের ব্যবহার্ আতরের কিছু শিশি রাখা ছিল। 


সংক্ষেপে এতটুকুই যদি ওদের ষড়যন্ত্র মত বোমা বিস্ফোরিত হত তাহলে তাতে শত শত 
নিরপরাধ হিন্দুর হতাহতের ঘটনা ঘটত। যার সোজা সাপটা অর্থ হত পুলিশ মুসলমানদের 
উপর সন্দেহের বশবত্তী হয়ে তাদের প্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ জড়ো করে 
আদালতে মকদ্দমা দায়ের করে ব্যাপকভারে তার প্রচার চালাতো। ১৫/২০ বছর পর 
আদালত কী রায় দেয় তা অর্থহীন। কারণ কেবল বোমা বিস্ফোরণের দায়ে প্রেপ্তার হওয়া 
লোকেরাই জনগণের মন মানসে বেঁচে থাকে । আদালত কী অকাট্য রায় ঘোষণা করল 
সেদিকে বেশি মনযোগ দেয়া হয় না। 


অনুরূপভাবে পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ এবং প্রচার মাধ্যমে বসে থাকা ব্রান্মপ্যবাদিদের 
সহায়তায় নিজেদের দ্বারা ঘটানো বোমা বিস্ফোরণের দায় মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে 
দিয়েতার ভিত্তিতে নিজেদের ভবিষ্যৎ অপরাধের জন্য ঢাল হিসাবে গ্রহণ করা সংঘ পরিবারের 
পুরনো কৌশল। তবে ক্রমশ তাদের এ বড়যন্ত্রের ফাঁস ছিন্ন হচ্ছে। অক্ষরধাম ও অন্যান্য 
মন্দিরে সংঘটিত যেসব বিস্ফোরণের ফয়সালা এখনও হয়নি, সেই গুলোর পুনরায় নিরপেক্ষ 
তদস্ত করলে তার মূলে আরএসএস, কিংবা অভিনব ভারত অথবা গোয়েন্দা কিংবা এ 
্রয্ীর উপস্থিতি প্রমাণ হওয়া বিচিত্র নয়। 


অষ্টম অধ্যায় 
সংঘ পরিবারের সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণের কেন্দ্রসমূহ 


১ ।জিলেটিন বিস্ফোরণ প্রশিক্ষণ, পুনে (২০০০ সালের দার্চ মাস) 


জিলেটিনের ছড়ি ব্যবহার করে বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী করার প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বজরং 
দল পুনে শহরে একটা শিবির স্থাপন করেছিল। রাজ্যজুড়ে ৪০ থেকে ৫০ জন কর্মী এ 
শিবিরে অংেগ্রহণ করেছিল। অতঃপর ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে নান্দেড়ে বোমা তৈরী 
করতে করতে বরং দলের জাতীর স্তরের শরীরচর্চা শিক্ষণ বিভাগের নিেরশ দাতা নিলন্দ 
প্রান্তে এ শিবিরের আয়োজন করেছিল। 

২। অন্ত্রচালনা এবং বোদা তৈরীর প্রশিক্ষণ, নগপুর (২০০১ সাল) 

নাগপুরে ভোলে দিলিটারি স্কুল চত্বরে আরএসএস ও বজরং দলের সন্ত্রাসবাদীদের 
জন্য ৪০ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ শিবিরের আরোন্রন করা হরেছিল।এ শিবিরে এক মহারাষ্ট্রের 
৫৪ সন্তাীনহ নোট ১১৫ জন সন্দ্রাসবাদীরা অংশ্রগ্রহণ করেছিল ।অন্ত্রগালনা, বোমা তৈরী 
ও তার বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রণিক্ষণ হয়েছিল এ শিবিরেই। প্রশিক্ষকদের মধ্যে অবসর 
প্রাপ্ত এবং চাকুরিরত সেনা অফিসার এবং গোয়েন্দা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ 
আধিকারিকরাও ছিল। 

ও।[হ)% দিয়ে বোনা তৈরীর প্রশিক্ষণ, আকাগ্থা রিসর্ট, পুলে (২০০৩) 

পুনের নিকটবর্তী সিনহাগড় রোডের উপর “জাকাঘ্থা রিসর্ট-এ একটি প্রশিক্ষণ শিবির 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ শিবিরে 21)%-র মাধ্যমে সন্্রাসবাদীদের বোমা তৈরি করা এবংতার 
বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রশিক্ষণদেরা হর। প্রার ৫৮ জন বুবক শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিল! 
নিঠুনচত্রবর্তীউপাধিপ্রাপ্ত জনৈক ব্যন্ডি শিবিরের কেনদরীর প্রশিক্ষণ দাতা ছিল। সে প্রশিক্ষণ 
প্রাপ্তদের কেবল বোন তৈরী করার প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্ষান্ত না থেকে শিবিরের শেব দিনে বৃহৎ 
পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য বন্টন করে। প্রশিক্ষণ দাতাদের মধ্যে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত 
উভয় প্রকার সেনা আধিকারিক সহ সারদকুন্টে ও ভ. দেব নামক পুনের রসায়ন শান্ত্রে 
দু'্বন অধ্যাপকও ছিল। 
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৪। হিন্দুা্ট্েরজনযন্ত্রালনা লুটতরাজ এবংঅন্ানয বিষয়ের প্রশিক্ষণ (মে ২০০২) 
সারা দেশে একই সময়ে ৭১টি স্থানে £ 

সংঘ পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ১৫-৪৫ বছর পর্যন্ত বয়স্ক কর্মীরা পুনে শহরে ২১ 
দিনের“হিন্দুরাষ্ট্রের জন্য মানসিক অভিযোজন” (0101021197) শিবিরে অংশগ্রহণ করে। 
তাদেরকে লুঠতরাজ এবং অন্ত্রগালনার প্রশিক্ষণ দান ছাড়া ও অল্পবত্তর খেলা ও সংস্কৃতি 
পাঠ দেয়া হয। হিনদুরষ্ট্ের জন্য মানসিকতার প্রস্তুতির তালিম দেয়া হয়। এ মাসের মধ্যে 
সারা দেশে ৭১ টি জায়গায় এ ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। 

$৫-৬০ বছরপর্যস্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য একই বিষয়ে সারাদেশে পৃথক প্রশিক্ষণ শিবিরের 
আয়োজন করা হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের লাতুর শহরে ও এ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 

৫। বজরং দলের অন্ত্রগালনা প্রশিক্ষণ শিবির, ভূপাল (২০০২) 

মধ্যপ্রদেশের ভূপালে বজরং দলের সন্ত্রাসীদের জন সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের 
আয়োজন করা হয়েচিল।ধী শিবিরে বজরং দলের প্রায় ১৫০ সন্ত্রাসীকে অস্তরচালনার প্রশিক্ষণ 
দেয়া হয়। 

৬। বিশ্ব হিনদুপরিষদের পক্ষ থেকে প্রমিলা বাহিনীর জন্য ছুরি, চাকু ও অসি চালনার 
প্রশিক্ষণ শিবির, মুম্বাই ( মে, ২০০৩) 

সারা দেশে একই সময়ে ৭১টি জায়গায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহিলা কর্মীদের, জুডো 
ক্যারাটে এবং চাকু, ছুরি ও তারবারি চালনার প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য মুম্বাইতে ২০০৩ সালের 
১৭ মে তারিখে একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। 

৭) আরএসএস-এর তরফ থেকে মহিলাদের জন্য বন্দুক চালনা ও জুভো প্রশিক্ষণ_ 
একই সময়ে সারা দেশের ৭২টি জায়গায় (মে, ২০০৩) 

আরএসএস-র মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেয়ারজন্য দেশব্যাপী প্রোগ্রামের একটি অংশ হিসাবে 
২০০৩ সালের ২৫ মে তারিখে কানপুরে অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিকরা প্রায় ৭০ জন 
মহিলাকে বন্দুকে গুলি ভরা, টাদমারি করা ও বন্দুক চালানার বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। 
জুডো প্রশিক্ষকরা এ সব মহিলাদের সেনাবাহিনীর কারুকৃতিরও প্রশিক্ষণ দেয়। উত্তরপ্রদেশের 
বিভিন্ন জেলায় ৬ টি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সময়ের মধ্যে সারা দেশের ৭৩ 
টি শহরে এ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। 


৮) আরএসএস অভিনব ভারত এবং জয় বন্দেমাতরাম দলের হাতিয়ার প্ররিচালনার 
এবং 1) দ্বরা বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ, বগলী, মধ্য প্রদেশ (২০০৬) 
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২০০৬ মালেগাও, আজমীর শরীফ, মকা মসজিদ এবং সমঝোতা এক্সেপ্রেস প্রভৃতি 
বোমা বিস্ফোরণ প্রস্তুতির জন্য আরএসএস, অভিনব ভারত ও জয় বন্দেমাতরমের 
সন্তরাসবাদীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের 
'বগলী'তে। এ প্রশিক্ষণ শিবিরে সুনীল জোশি এবং লোকেশ শর্মা হাতিয়ার চালনা এবং 
[/ সাহায্যে বোমা তৈরী করার প্রশিক্ষণ দেয়। 


৯) আরএসএস এবং অভিনব ভারতের অস্ত্রচালনা এবং 1) দিয়ে বোমা তৈরী 
ক্যাম্প, পঞ্চ মুটি, মধ্যপ্রদেশ (২০০৭/২০০৮) 


লেফটেন্যান্ট কর্েল পুরোহিত ২০০৭/ ২০০৮ সালে আরএসএস এবং অভিনব ভারতের 
সন্ত্রাসবীদের [২5 দিয়ে বোমা তৈরি করা ও অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ 
শিবিরের আয়োজন করা হয়। -শতে পুগ্পেহিত “হিন্দু রাষ্ট্র” নামক আলোচ্য বিষয়ে ঘৃণা 
উদ্রেককারী ভাষণও দিয়েছিল। পুস্টোহিতের কাছ থেকে উদ্ধার করা ল্যাপটপ থেকে এসব 
তথ্য ফুটে ওঠে। 
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নবম অধ্যায় 


২-৬ নং অধ্যারে সারা দেশে ব্রান্মণ্যবাদী সন্ত্রাসীদের দ্বারা ঘটানো বোমা বিস্ফোরণের 
বিন গল 


লন ২০০৭ 
২) মক্কা মসজিদ (হায়দ্রাবাদ) ২০০৭ 


৪) মালেগাও মেহারাষ্ট্র) ২০০৬ 
৫) মালেগীও (মহারাষ্ট্র) ২০০৮ 
৬) মোদাসা গুজরাত) ২০০৮ 


৭) নানদেড় মেহারাষ্ট্) ২০০৬ 
৮) প্রভুনি মেহারাষ্ট্র) ২০০৩ 

৯) জালনা (মহারাষ্ট্র) ২০০৪ 
১০) পূরনা (মহারাষ্ট্র) ২০০৪ 
১১) লাশ্বা বীরা ভূপাল (মধ্যপ্রদেশ) ২০০৩ | তদস্ত কোন 


১২) কানপুর (উঃ প্রদেশ) ২০০৮ তদন্ত কোন 


১৩) কামর (কেরালা) ২০০৮ 


১৪) তিনকাশী (তামিলনাড়ু) ২০০৮ চার্জশিট 
১৫) পানভেল মেহারাষ্ট্র) ২০০৮ চার্জশিট 
১৬) থান মেহারাষ্ট্র) ২০০৮ একেস 


১৭) ওয়াশী েহারাষ্ট্র) ২০০৮ 


১৮) মাড়গাও (গোয়া) ২০০৯ 


১। আর এসএস,অভিনব ভারত এবং জয় বন্দেমাতরম 


উল্লেখিত পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে বোমা বিস্ফোরণে আরএসএস-র খাতা সবচেয়ে দীর্ঘ 
হিসাবে প্রতীয়মান হবে। তবে আরএসএস-র উপর আলোকপাত করার পূর্বে আমরা 
সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সনাতন সংস্থার ব্যাপারে আলোচনা করব। এ সংগঠনগুলির ঘাড়ে 
মোট চারটি সন্ত্রাসবাদী মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে দুটি কেসের শুনানি চলছে। 
যদিও মাড়গাও (গোয়া) বিস্ফোরণ কেসে গ্রেপ্তারকৃত অভিযুক্তদের আদালত নির্দোষ ঘোষণা 
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কর়েছে। তবে তাও কৌশল গত ক্রটির ভিত্তিতে হয়োছে। তাছাড়াও এ মামলার গুরুরপূ্ণ 
কয়েক জন 'আসামী আজও ফেরার রয়েছে, যে জন্য তার পূরণঙ্গ তদন্ত আজও সম্পন্ন হতে 
পারেনি। আমাদের মামলাটি সুলতুবি রয়েছে ধরে নিয়ে চলতে হবে। 

হত্যা মামলায় 
পানে প্রায় দু'মাস 'আগে কমরেড গোবিন্দ পানসারে 

সান সার এক সনাসবাীকে পেপার করেল সম্পর্কে যথেষ্ঠ তথয উ্ার করে । 
এ তদন্ত চলছে যাতে আরো কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ ও তার প্রমাণাদির জনসমক্ষে 
উদদ্াটনের সন্তাবনা রয়েছে। 


সনাতন সংস্থার উপর এখুনি নিষেধাডজ্প আরোপ করা উচিত, কিন্তু... 


সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে জড়িত থাকার দরুন সনাতন সংস্থার বিরুদ্ধে দুটো মামলায় 
অভিযুক্তদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। দুটো মামলা আদালতে মুলতুবি রয়েছে এবং একটি 
পুলিশেরতদস্তনাহীন রয়েছে। তা সত্বেও সরকার এ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষপায় 
সম্রত নয়। সরকারী মন্ত্রী ও পুলিশ আধিকারিকরা এ রকম বিভ্রান্তিনুূলক বিবৃতি দিয়ে 
থাকে-“ প্রমাণ পেলে নিষেধাজ্রা আরোপ করা হবে।” তারা স্পষ্ট করে বলুক তাদের এখন 
আর কত প্রমাণ লাগবে। যাই বা হোক সহজে সনাতন সংস্থার উপর নিষেধাড্র আরোপ 
করার তাদের কোন ইচ্ছা আছে এমনটা চোখে পড়ে না। এজন্য চতুর্দিক থেকে সরকারের 
উপরচাপ সৃষ্টি করা জরুরী । 
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দেশের অন্তত ১৪টা বিপজ্জনক বোমা বিস্ফোরণে আরএসএস জড়িত। এ সব 
বিস্ফোরণের বিশেষ দিক হল-_ তাতে £1)% এর মত শক্তিশালি বিস্কোরক পদর্ব্যবহার 
করা হয়েছে। এ ১৪টার মধ্যে কেবল গুজরাতের মোদাসার ঘটনা বর্তমানে তদস্নার্ীন 
এবং কানপুর উত্তর প্রদেশ)ও লাশ্বাখিরা (সধ্যপ্রদেশ) বিস্ফোরণের তদন্ত কত দূরকি হল 
তার কোন তথ্য হত্তগত হয়নি তাবে অবশিষ্ট ১১ অপরাধে তদ, সম্পহ হয়ে চার্ভশিট 


আকারে আদালতে দাখিল করা হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক ঘটনার তথানির্র 'অনস্থীকর্ষে ও 
বৈজ্ঞনিক প্রমাণ বর্তমান আছে। | 


এ ১১টা অপরাধের মধ্যে 
বটনা বোমা তৈঠী করার সময় সংঘটিত বিস্ফোর 
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বস্তনিষ্ঠ, যেমন-__ 


১। একথার প্রমাণ, যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বোমা ডিটোনেট করা হয়েছে সেপডলোর | 
সিমকার্ড অভিযুক্তরা নকল নামে কিনেছিল। (মোবাইল কোম্পানীদের রেকর্ড, হস্তলিপি 
বিশেষজ্ঞদের, মতামত কোম্পানির কর্মচারিদের বিবৃতি প্রভৃতি।) 


২।ওদের মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড থেকে প্রমাণিত হয় যে অভিযুক্তরা দুশ্ঘটনার 
সময় অকুস্থলে উপস্থিত ছিল। 


৩। অভিযুক্তদের যে ফোন পুলিশি হেফাজতে ছিল তাতে ওদের কথাবার্তার রেকর্ড 
রয়েছে। 


৪। অভিযুক্ত ও সাক্ষীদের নর্কো টেস্টের মাধ্যমে গৃহীত বিবৃতি। 
৫. স্বামী অসীমানন্দের আদালতের সামনে প্রদত্ত দুটি স্বীকৃতি মূলক বিবৃতি 


৬। লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রসাদ পুরোহিত এবং মহন্ত দয়ানন্দ পান্ডের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত 
করা ল্যাপটপে স্বয়ংঅভিযুক্তদের রেকর্ড করা তাদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের তথ্য প্রভৃতি 

এভাবে সারা দেশে সংঘটিত অসংখ্য বোমা বিস্ফোরণে আরএসএস-র জড়িত থাকার 
বিপুল পরিমাণ প্রমাণ বিদ্যমান । অনুরূপভাবে মজবুত ও তর্কাতীত প্রমাণ সম্পন্ন হ১% 
ব্যবহার করে সংঘটিত বিস্ফোরণের সংখ্যা এত বেশি যে অতটা প্রমাণ দেশের অন্য কোন 
সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে নেই। যদি আরো কয়েকটি বিস্ফোরণের সততা পূর্ণ তদস্ত 
করা হয় তাহলে আরএসএস-র জড়িত থাকার আরো ৮/১০টা মামলা সামনে আসতে 
পরে। এছাড়া ৮ম বর্ণিত আরএসএস এবং তার দোসর সংগঠন গুলোর পক্ষ থেকে ২০০০ 
সাল থেকে সারা দেশে সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত করার ও প্রমাণ বিদ্যামান। 
বিশেষ কথা হল আর এস এসের বোমা বিস্ফোরন ও সন্ত্রাসবাদের প্রশিক্ষণ দানের এই 
কার্যক্রম দেশের কোন একটি অংশে সীমাবদ্ধ না থেকে সারা দেশে চালু রয়েছে। এসব 
বিষয়কে সামনে রেখে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে আরএসএস ভারত ভূমির সবচেয়ে 
বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, তাছাড়া আরো কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের পৃষ্ঠপৌষকও। 

পৃথিবীতে সবরকমের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের অনুশীলন করে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা 
এবং তাদের সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করা আমেরিকার বিখ্যাত সংগঠন 1০09 ড/৪10) 
৪1 ৮/৪1115 তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে 17002:// ৬৬. (07011971.০0যা ২০১৪ সালের 


২৬ এপ্রিলে প্রচারিত পোষ্টে আরএসএস কে পৃথিবীর সন্ত্রাসাবাদী সংগঠনগুলির অন্তর্ভূক্ত 
করেছে। এখন আমাদের পালা । আমরা সমাজের প্রতিটি এককের বিশ্ব পর্যায়ে প্রমাণিত 


3 দেশের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন £$5 


সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আরএসএস এরউপর অনতিবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার সোচ্চার 
দাবি তোলা উচিত। 


এখন মবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, সমাজের কয়টি একক এ দাবি করবে? এবং কতটা 
সাক্ষ্য প্রমাণ সহ এ দাবিকে শক্তিশালি করবে? এ সবপ্রশ্ের উত্তর ভবিষ্যৎ সময়ই দেবে। 
সমাজের সব শ্রেণীর পক্ষ থেকে দৃঢ়ভাবে এ দাবি উত্থাপিত না হলে মনে হয়, এর পিছনে 
ও আরএসএস-র বিভিন্ন শাখা বিশেষত প্রচার মাধ্যমের সন্ত্রাসবাদীরাই দারী। এবং এ 
থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় দেশের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হলো আরএসএস-ই। 


ূ পরিশিষ্ট--“ক' 


২০০৮ সালে মালেগাও বোমা বিস্ফোরণ (73 মহারাষ্ট্র নম্বর- ১৮/২০০৪) এ 
লিখিত আকারে সম্পৃক্ত আছে।তারা উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি নিম্ন রপ-_ 


ক) বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার কে উৎখাত করে তদস্থুলে বেদ ও স্মৃতিভিত্তিক হিন্দু 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। 


ঘবটীহ্ীল ১৬৬৫ ৮411 9617 06 007560001৮ খান টি 05 
3 টি 5 13001, 05 15371075170 0. 
৬/2173৬5 ০ টি) 0 005টাট101, ১ 1১9৬০ 
2 ঘৃবীন্বীল £৪£- 54) : 
| (9৪-54) ০ গিট 001 0৩ 17051961702105- 
স্কম মলিঘানক্ধ। মাললাহী লর্থী ই ।101০90015 0০৬৮7 ব 
নত দ্বা্ীল 68, 659] : 
) এ হক্ষ্টী লবীন্কা & জামফবক্ষ, 
4) ব্বাতযায (৮৪. 69): বান5 00750010701 151৯0? 3701002016 0০ ৩, ভা 
7005 30080901600 853 87011৮57 ০০৫5টা0/৮০া 
৬/1|| ০০71৫ 1700 01905) 0১601101084 8৩103 5 
8503015116৭. 


খ) হিন্দু রাষ্ট্রের নতুন সংবিধানের রূপরেখা ঃ 


2) সমান ক্রিহ্ীকী (৯. 67) : বাজ্যন্যনচ্যাকা দাই য্তী ভুভ ঘীানিক 
হাতস ই । ফমাহী আ হবলীঘা & অঙ্ী কমাবী মলিঘান ই মন্াজন্দী । উজ লঙ্গঘ ২ 
মদূলিযা ই হলাউ ই্তা ঈ, তল লাই জী তক্ষবস ব্ধব লিজ্িহ। 

2) স্বীীন (৮৪. 68) : কম ইহা ঈ তম অহী দূলাঘিক আ অলাঘা মা & 
নালন ভ্বিবু অর্প, ইতীক্ষ ঘর, হী আবহ । 
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+) হিন্দু রাষ্ট্র ্রতিষ্ঠার জন্য বৈদেশিক শক্তি ও উত্রপদ্থীদের সহায়তা লাভ করা। 
১) নেপাল 


ঘুবজীল (৯৪- 67) : 10778 দ্যা & 
জী জীন ২৩০৩ বাাসেডিতৌ সী রি 
(০6৯৯০ মীর চক ঘনব্যল কস্ক ৯. বাল ওলনই এাংআক্ডোতে বি আখ 
বিদরিরন আনব শহা ই । নী রমন কি লি ফলে কত রকি মি শিতীগ কী হী । 
ঈব ওলবই জর ব আর! 75 5716 15 ০০0০6৫ 06 0070591- মং হলে 
লাশ ওক দক ই ০9 হলক্ষ পেওঞাগাকইল দে ভ- সর্টীনঈ । হজ আল দু 


ন্মলীন লীশ পিল দয ময ২০০ লী আছ যী অবান কলি 05৮ লগ আ 
মনটা ক্ষ ম্যঘল ঘন ০০ লীল দিলল ॥ মাঘ, ১০৩ ৩16 ভা 1৮3696701 
[00017 958 টি 815 9007 2280510556555 85 আনা 2৬ টাও বাদ 21৫ 
এাপা06০1-হমকী ভিলা লী ষ্ব 775 0৮2 1195 3০০৪০65৫. 


২) ইজরায়েল 


সৃবীন্ভীল (৮. 66) : তচ্লার্ভললী মল লঘক্ড কিহা উ । ম্যবা হক কহেন 
্সার্ল হী কি আমন ই । এভাঠ 00506 15সসগোছত নিতোগ। (৮50 996৩. ঘন 
আহ জী সাঁশী আী ॥ 00170190605 870 007871051740060 55991 ০1 
(7487408-4 58000 টো, 58০৬ 05 00 56210 0৬৫ ০0906 
৮4105966011 038 10161 ঠ৮াগ) 180770৩1 35 [0170591 95%1807 78701 4, 
9492018 ০97 02096 07 00৭ 090170704 ভিসা ডি ৯০৮ সন্বালি হাঁ লীত্বাক্ 
লিহ াল্যলা ই হী ।75/ 4০71 যাই ৩ লি ০৩৫ ৪0011 098 01161 এখ- 
হাল $ নর তলার আ সাল কত মাঘ লব তিজ্ঞ হা কই 8, জং তদন্ধা তরানতিহ বা । আবী 
আনা হী আনম । আন হুম্নবী বাল ব শীল বট & কী, কম জাঘকা না & 
ঠাতরোম৪0051 00650) মল 9550০ দর অপী হদ কালাকী হী ম্লী লব্ধ 
54১০ নর্তী কাম অহ লক্ষ আঘক্ষী 7১০9৮৫719//জুত 17017গাহা। 82001 নী 
কালী ॥ 20003155107 ও1াঠাগো?ত) 01 8০019761970 05010780০5৩ 
2199% 5০751117801 8০70, অব 508৮৩ ক বসা কু । 


6 গেশের সখাচেয়ে ফড় সম্াসব্হী সংগঠন ৩৩ 
ও) নাগা উদ্রপত্থী 


খুন (৪. 31 & 72) : জাজ ই দ্যলীযত খী 7450144 ভীঙ 0.ফ হিত্ে 
ই মা 8 রযৃজনটাউ হাই, । জী? আী ০৩7০1 8০৭. হবছ ক হী ঈী খীতিলী বত্যাম 
কাবার, ২২ মলম । ১১০। হও ০৮/৭৮ 8//:5২1 আই 8, অথ ঈ আলালন্ত ঈ ছা, 
সজীব, € ৭ ই, লী ডান তাল লি উঃ আহা অয জা 14504 হয লী কক 
খখ ঈ্ষ কি ছা । বস তন আট ০1৩০৩০ ৮1: ছ বত আম 8 আন্টমীসিয 
শীমীলিষা হী ইবি আবী আদল হ্যা লিকশ্য জা, তাক, কবল অডাখি হিজা লা 
সাং লিং আবক্য্ হয । ই ভ্যকলটি সাজ কব ছ্বম্যতিল মন্গম ক্ষিই 1. উআামীতী ) 
আয বায ফী অব ঈী খ 1৯:১০ লা আহ ) ৬৮৭ তত 06 0০৯০৮ ই ই আল 
লি ষ্ঠ কী, এলল হয হ্যম্য ক শিং ভি লই করছ তরী আয ভনছর হল শক্ষ ক্ষ 
সী তম । নল আল করল হব ,০০-৯৩.1১১3) ০০৮০০ যন ৯০০৩৫ জং লিহ্ছা ই. 


গ) ছায়জ্রাবাদের মসজিদে এবং দেশের জন্যান্য স্থানে সংঘটিত বিস্ফোরণে অভিনব 
ভারত' সংঘঠনটিই জড়িত ছিল তার স্বীকৃতি মূলক বিবৃতি ২ 


2] ক্যাচ্যাঘ (৯%. 303) : উম ধটাহ্াহ ক আদ্ীহ্র হা হা জং বলঙ্বখ 
শীগা ও কিতা, শী ছহ কই জে দূ আাদ্‌ তালা আক লক্বী কর বন্কা আা। স্ব তীযাল 
আঁ হর আলা হী হী আোহলী ছা । দ অন্ববী জালহাণী ক শী,  মক্ষলা জী অয 
ভহষী ছা । হাঁ হা হা নী আামী দি নী আললা। ছহ কবল জলাখিগ ক্ষ, অধ শা 
নী জা । লককীল মৃক্স ই লশল্া 8 তা কচ ক শিঘ লী (ঘ্ক ক্ষানা উফ্ী 8) । 
চষছাছল তুলা লা মঙী লঙ্কী & লক্ষন বন্বামপীদার দৃঙ্গমত নবম নন্ভনক্কা হ্ক্ষ হান 
্ মী | ছণী ুতীল শাঘীক সনি কক ছার ভা লালা ভা, হি সীকণ মুচ্মা থা জা তলব 
ফুতা কী লামীন নিজ কও ক্ষত বক্চতক্ষ বত । ৃ 

2) ঘুধাহীল (8. 66) : হী ০০৩181107 তন ক্ষিত । 5400855%) স্ী শখ । 
09০1 2৮০4, ছ্কানে হী সহী হামলা & জহ্বাদীজী । মং ঘ্যন €0:1101781 আদী ক্ধদী ননী 
সব । তী ৪০৬)গাজ্াঃ। উতা ক্ষত অক্ষলা সু) 8০111197611 ল অক্কাল্া অধ শ্ল লীলী। 
সা 


দেশের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 755 47 


$) "হিন্দ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকরার কাজে যারা প্রতিবদ্ধকতা সৃষ্টি করতে তাদের হত্যা 
ধরার পরিকল্পনা 


) ঘৃবীগীল (98. 90) : নী চননলী ভ্ম ঘু ম হ্থাঘা স্বালীলা অমজী শিক্ষাদীল 
(৮০114101101) নঙী কিমা জাগো, উাকী তদ্মা লিঘা আঘ্যা । 716 5০১10 
0৫101000. 


চ) অভিনব ভারত এবং আরএসএস-র মধ্যে গভীর যোগাযোগ । 


1) শঁ, আাহংঘী, মিল (০8. 70) :........-....... লীক্ষিল হ্মা্য বা ক্ষী, 
ল্যা্লল ঘধীল দ্নাল ক্ষ কি আাহ প্ী আতর ঘ্ঘার্ী লক্জাত (816 মান্তোহ) 
মাজীন্রাহীমীক্ষা হহত্লা মলর্থল লন নত্বী & | বম্বান মলি মমকি অভ অমিকানীআন্া 
আলা | মা. মীল 'সাশনলরমীম দিলা প্রা: তী ঘট পিল ক মন্্ ঘলাঘা প্রা। অহা 
মীলীল অক্ষ সমান আহী কী নীলা পবা । দী মিলা গী ঘা হী আহ । ভঘাহী মাল 
লশালার কীলী বন্তলী ক । 


2) মিটিংয়ে সবেমাত্র প্রবেশকারী ব্যক্তিদের পরিচয় দিতে গিয়ে 


2) ঘুহীন (9.7): লক ঘবিঘব অহন. ডাসা উ্রমমিঘর্জী । তী আর 17617700101 
091)27167)(৪1৮). ৫৭ ৬০  ফন্বযদীনক, ক্কাক্ষী মস্ত ত্রী্রল আনলক । 


3) ঘ্তীর্মীন (6£. 89-90) : 911085 901100091, ৪০৬৪1710161 ৪171৫ 
107-80%217171617ট 00185 ৬ 96 11গি03:50. মললহ হক 88817016 হা 
লা ত। মললব্র ঘক্ষ ০9:91 বা 77101 তা থা হিজী ক আবহ লী ক্কান স্্রীন ক 
লিং লীন মন্তীন 0116 লমালা ঘা | ঘ্ক্য 9101৩ || ক ঘৰ রী শনা জা কী জী 
লঘক্ধা শা, ঈ-ক্চন্ধা থা । জিনা আল মমন্তা ঈ আামা কটী ্ধ মদ ঈ বর স্ৃককা উ্ । ঈন 
দি জীলক্ষিঘা ভীহ কা ই ক্ষাপ বলা উ | 149 জ্কা হমন্ধলী আ। ঘীলা মত ্বী আশা 
। ঘুষ হিনক্ত খত ভ্কান ্ী শমা। 
বিদ্র, $ উল্লেখিত লিখিত রূপে মালেগাও ২০০৮ বোমা বিস্ফোরণের চার্জশিটের সঙ্গে 


সম্পজ্জ ন্ভি নং ৬০111 73 তে রয়েছে। উদ্লেখিত নস্তিতে মোট ১০৩ পৃষ্ঠা থাকলেও তার 
ইল অনা পাঠকের বর্ম পৃষ্টা ১-১০৩ এভাবে ধারাবাহিক 
| 


০ 


পরিশিষ্ট" 'খ' 


ঘোলেগীও ২০০১" তোমা বিস্ফোন্ণ মামলায় ২০০৯ সালের জানুয়ারি মসে দাখিল কৃত 
চর্জনিটের পৃষ্ঠা নং ৬৯) 
(বিঃ লেখক শুরত্বপৃর্ণ অশিকে সুলাক্ষরে লিখেছেন) 
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অত্যন্ত গভীর মনযোগ সহকারে পড়াশোনা করে এ পুস্তিকার লেখক জনাব এস. এম. মুশরিফ 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক ভযায় একটা অত্যন্ত ভয়ানক, যড়যন্ত্রী ও সন্ত্রাসীবাদী সংগঠনের 
স্বরূপকে দেশবাসীর সামনে পেশ করেছেন। আরএসএস এর অনুমতি ছাড়া পাখিরা ও পর্যন্ত 
ভারতে ডানা বিস্তার করতে পারে না। এতটা শক্তিশালি এবং প্রভাবশালী এ সংগঠন টি দেশের 
সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের দখল নিয়ে বসে আছে। ফলে দেশের প্রত্যেক কর্ম প্রক্রিয়ায় তার 
হস্তক্ষেপ উত্তরোত্তর বহমান। আমাদের বহুমুখী অনুশীলন আমাদেরকে জানান দেয় যে, ওদের 
বিনা অনুমতিতে দেশে কোনও বড় অথচ দুষ্ট ঘটনা ঘটতে পারে না। আমাদের এ সব কথাবার্তা 
সন্তবত পাঠকদের অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে। অবশ্য আরএসএস ওয়ালারা ব্যক্তি গতভাবে 
এ সত্যকে স্বীকার করে এবং আমাদের মত মানুষদের তাদের পথের প্রতিবন্ধক না হওয়ার 
ঘোষণা এবং চোরা গ্রোপ্তা হুমকি দেয়। আমাদের প্রশ্ন, এ সংগঠনটির পুরো ক্ষমতা অনুমিত 
হওয়া সত্তেও আমরা এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আত্ম হননের পথ অবলম্বন করছি না তো? তবে 
প্রিয় এই জন্ম ভূমির শত শত বছরের ইতিহাস সুক্ষ দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, 
আমাদের বেশ কিছু সংস্কারককে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। আসলে আরএসএস 
এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কেবল স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য। বর্তমানে আরএসএস 
ও ইতি পূর্বের আর্যভট্টবরাহমণ্যবাদীরা সংখ্যা গরিষ্ঠাদের ধনসম্পদ লুটপাট করা যথেষ্ট মনে না 
করে এমন একটা ব্যবস্থাপনা কায়েম করেছে যাতে দেশে অরাজকতার এই ডামাডোল চিরস্থারী 
রূপে টিকে থাকে। এজন্য আমরা পুরো দায়িত্ব সহকারে হাতের তালুতে প্রাণ রেখে এ পুস্তিকাটি 
পাঠকদের কর কমলে অর্পন করছি। 
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